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গ্রামে ফিরে চল 


গ্রামে ফিরে চ্ ভাই, 
গ্রামে ফিরে চল । 

শবধাতা সজোছল এ সুন্দর চির-সবুজ গ্রামগীল, 
স্ামঞ্ট স্নিগ্ধ বাতাস যায় কারত কোলাকুলি । 


পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধানে, 
মানুষ পৃজিত বিধাতায় সাবধানে । 

ধৰাঁনত হইত যেথা মধুর সঙ্গীত শান্তর গ:হকোণে, 
করুণা টলমল বদনে। 


হায়! কোথা গেল আজ উদার সঙ্গীত, 

কোথ|( বা নষ্ট প্রণ মাতানো বাতাস। 
চাঁরাঁদকে ইট  চারাঁদকে ইট, 

ইটের নেশায় পাগল মানুষ; 
আপন মনেরে করেছে শক্ত কাঁট। 

কোথা বা বাহবো স্নখ্ধ বাতাস, 

কোথা বা ধনিবে সঙ্গীত সুধা; 
কোথা কাঁরবে কোলাকাঁল আজ ব:ক্ষলতা । 

গ্রামে ফিরে চল ভাই, 

গ্রামে 'ফরে চল। 


অত্কুর--১ 


নববর্ষ 


এল্স বর্ধ নববর্ষ ; 

এল হর্ষ নবহর্ষ । 
নব নব বেশে; 

বসন্তের শেষে । 
বস্তরাজ গাইল বাঁঝ 

বষারাণীর  মলন গশাত। 


তাই সাজতে গেল খতরাজ, 

ধাতুরাণর তরে। 
ধাতুরাণীর নুপুর ধৰাঁন, 

বাজবে স্তরে স্বরে ; 
কাল বৈশাখীর ঝড়ে। 
খতুরাণ 1স্নগ্ধ হাস ছাড়িয়ে দেবে, 

নতুন করে নতুন শ্ররে; 
সব ডালে, সব মাঠে, সব খালে সব প্রণে সব গানে । 

মুছে যাবে জহালা, প্লান মুছে যাবে, 
শ.ক ডালে ফ:টবে হাসি সবুজ পাতার দলে; 

প্রাণে প্রাণে ফ্‌টবে ভাষা নতুন নতুন জুরে। 

এল বর্ষ নববষ', 

এল হর্য নবহষ“; 

নব নব বেশে। 


১৪ 


সরষেফুল 


সরষেফুল, সরষেফুল, 

শীতের মিঠে রোদে, 
সবহজ মাঠের পাতার পরে, 

ঝলমলয়ে উঠে, 
সোনার ভূষণ পরে : 
ওগো! মধু পসারিনী 

ডাকছ তুম কাকে? 
ভ্রমরেরা সব ফেলে, 

ফিরছে ধেয়ে তোমার পরে 
মধুর লোভে ; 

শহসছে মধু প্রাণ ভরে, 
গুনগহানয়ে গান ধরে। 


১১ 


স্ুন্দররূপে বাধা 


জশবন সুম্দররূপে রয়েছে যে গাঁথা, 
দুঃখ দিয়ে বাঁধা। 
তারই মাঝে মাঝে দেখা যায় বদয়ং চমকানি সম, 
সুখ, *বগন সম । 


বুঝিতে কি আঁধারের সার্'কতা, 
যাঁদ চির সুখ থাকিত হেথা ? 
বুঝিতে কি? চর দুঃখী-দীনের ব্যথা, 
যাঁদ না হতে নিজে দুঃখে গাঁথা 2 


মানব জীবন সফল সেথা, 

যেথা মানবের-ভালবাসা মানব সেবায় গাঁথা ॥ 
তুমি তো আসান হেথায়, 

শুধু সুখ-স্বঞ্নে মগ্ন হয়ে আপনায়। 


শুনতে পাওন। কিঃ প্রকাতির প্রাতিধান, 
তোমায় হবদয়খাঁন বিলাও বিলাও-_ 
মোরে, আমাতে, 
মানবের পরম সেবাতে । 


১২ 


বৃষ্টি 


ঘুম ভাঙতে উঠে দোখি, 

বম-ঝমা-বঝম: বাঁণ্ট সোক। 
সাষ্য মামা মেঘের তলে, 

পৃথিবশটা ভিজছে জলে । 
নদ যেন রাস্তা বাড়া 

কাগজ 'দয়ে নৌকা ছাড় । 
গুলে, দুলে নৌকা চলে, 

হাঁটু সমান বৃষ্টি জলে। 


দন নাই রাত নাই, 
1টপটাপ ব্যাট । 


পাাঁথবশটা হ'লোগিরে? 

হ'ল অনাসহ্টি ! 
পথে ঘাটে একেবারে, 

জলে কাদা-ভাত। 


রাস্তায় চলা দায়, 
মনে নাই ফাাঁত। 


বৃষ্টি, বাষ্ট, বৃচ্টি, 
মাঠে মাঠে হচ্ছে শুধু থাল, 
বলের সাষ্ট । 
যাচ্ছে কষক মাঠে, 
কোদাল খুরাঁপ হাতে । 
ঈাপুর, টহপর বাঁন্ট পরে, 
পনুকুর নদ নালা-ভরে । 
চলছে কষক মাণে, 


সারাঁদন সে খাটে । 
পান্তা ভাত খায়, 


আপন মনে গান গার। 


১৩ 


শপথ 


একাট ছোট বালকের প্রাণে, 

জচ্মোছল শ.ভক্ষণে । 
[নিশার আঁধার ট:টব এবার, 

জেগোছল তার মনে। 
প্রথম দিনেই শপথ নিয়েই, 

বলোছল আপন মনে। 
ভারত মাতার পরাধীনতার, 

প্রাচীর ভাঁঙগব এবার । 
মহন্ত তাহার আনিব এবার 

রাহব রপহর দমনে । 
আসহক না ভয় বাঁধুক প্রথম, 

মাভৈঃ মাভৈঃ শমনে। 
তাইতো মোরা শপথ 'নলাম, 

দুঃখী হয়ে দুঃখ নেব চিনে । 
ঝড় হয়ে ছাঁড়য়ে দেব মোরা, 

প্রাণের যত দেওয়া নেওয়া । 
সূর্য কিরণ ছাঁড়য়ে দেব, 

সব প্রাণে সব গানে । 
সত্যের পথে চলিব মোরা, 

সতোরে কারব জয়ঃ 
লোভের বশে লইব না কভু মিথ্যার আশ্রয় । 


আসক বাধা আসুক বিপদ, 
কিছহ না কারব ভয় । 


সত্যের পথে চাঁলয়াই মোরা, 
সতোরে কারব জয়। 


রাখব এ জশবন পরের তরে, 
পরার্জেকারিব কামনা । 


১৪ 


এক নিশুতি রাতে 


শুনবে যাঁদ একাটি কথা, 

মনি দিয়ে শোন। 
এমন কথা কেউ তোমরা, 

শোননি কখনো । 
একদিন এক নিশুতি ত্রাতে, 

একা শুয়ে আছ বছানাতে। 
দেখাছ আম শুয়ে শুয়ে, 

তাকিয়ে কারা জানালা দিয়ে। 
দেখতে মোটা বেটে কালো, 

আজব গুজব মানুষগুলো । 
চপ চুপি কইছে কি ষে, 

[কছ.ই ম।নে পাইনা খুজে | 
বিছানা ছেড়ে যেই না দাঁড়াই, 

তাকিয়ে দেখ 'কছুই যে নাই। 


এখনও বন্ধ করোনা ছন্দ 


শৈসেছে একা ধক, 
শুষেছে শতাধক। 


সজেছে যক্ষপতরী, 

হয়েছে আত দুঝল বৃদ্ধ। 
যক্ষপুরণ, রয়েছে আগঠাল ; 

প্রবৃত্তি নেই, সশীপতে ; 

শাসনভার, আপন সমর্থ পত্রে; 
মনে হয় হায়! ব্াঝ বা হারায়, 

যক্ষপুরীর বন্ত। 
কন্যা আগায় যৌবনে প্রায়, 

তব ভয় দতে তারে পারণয়। 
এনে হয় হায় যাঁদ বা হারায়, 

যক্ষপুরীর বৃত্ত । 
এ সে কোথা হতে নামী নট-নটা, 

স:জিল বাসনা চিত্তে? 


দেখায় রাজারে নৃত্য, 
রাজা ভাবে হায়; 


মান বৃঝি যায়, 
ফিরা কি বলে! 
দেখিতে গেলেই যায় বুঝি হায়, 
যক্ষপুরীর বুত্ত। 
দোটানা দোল।য় দ-লছে, 
রাজা মহাশয় অতিভাবত চিনে । 
নট 
“চল 'প্রয়ে ধাই-মাঁম্রর পিছহপছহ” । 
মন্্ি 


শোন মহারাজ, দিতেধহবে না কিছহ'-- 


১৬ 


শুনে রাজা মহাশয় আতি আনন্দ চিত্তে 

ঢ্যাঁট-রা পাটয়ে খবর ছড়ায় নগরীর 'দকে দকে | 
নাচছে নাঁটনথ সংন্দর তথ্বি দুল, 

প্রথম প্রহর কাঁটিল বষাদে ; 

'ছ্বতায় প্রহর কেটে গেল, 

তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে হায়, 
শেষ প্রহরও বাাঝ বা যায়। 

নটিনী 

শুন প্রাণনাথ, নিশাগত প্রায়, 

ক্লান্ত অবসন্ন দূবলকায় । 
মালল না শুধু রিক্তা ছাড়া কছ, 

বৃথা বাঁজয়েছ তাল ; শন্যতার পিছ: পিছত । 

মটরাজ 

[বনষ চিত্তে, ক্ষন হাঁস হেসে, 

তাল মে ভঙ্গ ন পায়*_ 
রাত্রর কছু রয়েছে এখনও ; 

বন্ধ করো না ছন্দ, 


হেরে নাহ যাবে, 
ছেড়ে নাহ 'দিবে, 


আ'মও বন্ধ কারব না মম, 
বাজনার ছন্দ । 


সন্ন্যাসী 
তাল মে ভঙ্গ নপায়' 
একি অপরহপ বাণ, 


] 
প্রণামি রূপে সশপলেক তাকে ; 
শেষ সম্বল কদ্বলখান। 
যুবরাজ 
লহ গুরুদেব, মম 
অমূল্য অজুরীয়”। 


১৭ 


রাজবত্যা 
লহ মোর, বহমল্য রত্রমাল্য। 


মহারাজ 
'একি অদ্ভুত! একি বিচিত্র ব্যবহার ! 
হে সন্ব্যাসী কহ মোরে কহ 
কেন সপে দিলে তুমি, 
শেষ সম্বল তব, কদ্বলখাঁন 1, 
সাধু 
শুন মহারাজ 
খুলে গেল মোর দব্যচক্ষু 
নটের মন্ত্র শহান।, 
বাজ 
নর ৯ 
সন্গ)াসা 
তাল মেভঙ্গনপায়। 
ভ্রমোছ দেশে দেশে, কাননে বজনে, 
সাধু [গার বেশে । 
তব মিল না হায়, দরশন অমতে, 
করেছি বাসনা , আর-- 
কারব না কচ্ছ সাধনা ॥ 
ফিরে যাব গহে আরামে বিরামে, 
বাক কটাদন যাপনে । 
শুনে নট বাণশ খুলে গেল, মম দিব্য চক্ষং, 
ছাড়ব না কভু স্বর্গ বাসনা, 
যতাঁদন বাঁচ, কারব সাধনা ।, 


মহারাজ 
“কহ ষ:বরাজ তোমার গ্েরেপেন কথা" 


১৮ 


যুবরাজ 
কিরেছিনহ বাসনা লইব রাজ্য 

গোপনে হত্যা কাঁরয়া তোমারে ।? 
শদুন মন্ত্র তাল মে ভঙ্গ ন পায় 

থুজ্ছল গেল মোর দবাচক্ষু, 
বদ্ধ পিতারে কারলে হত্যা ; 

পাপের পঙ্ষে রৃহবে নিত্য ; 
আর ক'টা দিন রসবে চিত্ত ।” 

মহারাজ 
হে বংসে মোর কহ কহ মোরে, 

কসের লাগিয়া সশীপলেক অমল্য তব রত্বগাল্য ) 


রাজকন্তা। 
'ভেবোছন? মনে, 
নারাহব আর তব গৃহ কোণে, 
পাঁরণয় কারণে । 
শান মন্ত্র, হন চমৎকৃত, 
আর দুটো দন রসরে চিত্ত ; 
পিত তিরোধানে পাব মনোনীতি”। 
মহারাজ 
'হনু চমৎকৃত, আম অজ্ঞ 
আম নরাধম ; 
বাঁঝাঁন সংসার ধম” 
অর্থ মোহে হ'য়ে জজাঁরত ; 


লহঙ্র লহরে লহ পত্র, 
সশপনু তোমায় আমার রাজ্য । 


হে বসে মোর দিবরে তোরে, 
পারণ্য় তব মনোনগত জনে ; 


প্রভত অঞ্দানে ॥ 


১৯ 


চিরহুন্দর 


ঝড়ে গেছে মোর কত বসন্ত, 
জীবনের বন্ত হ'তে নেই তার লেখা । 
জেগেছি একাকণ কতাঁনাীশি নেই তার অন্ত, 
আজ কেন রে! এলো প্রাণে দরহ্তের নেশা । 
কজানকিহ'ল? 
জা'গয়া উঠল প্রাণ, 
দর হ'তে শুন এ মহা-মলনের গান । 
প্রেমের দতি ডাকল মোরে, যতুভরে । 
আর কত কাল কাঁদাব ওরে, 
কাঁদাঁব একাকগ তন্দ্রাঘোরে? 
চল চল চলরে চল, 
মোর সনে যাঁদ যাব বল! 
[নয়ে গেল মোরে জ্যোংস্নাভরা বসন্ত রাতে, 
জলপথে। 


যেতে যেতে পথ গেল ঢেকে, 


পবণতের জল ন্লোতে। 
ভাবলাম হায়, 


পার হব কিসে এত জলাশয় । 
দোঁখ দূরে তার মাঝে, 
সনানরত এক তাপস স্নপ্ধ হাসিছে। 
নিয়ে গেল মোরে কত বন পথে, 
আত স্রব্দর, আত মনোহর পুষ্প কাননে? 
ভারপর হায় মিলালো সে কোথায় ? 
রা'ত্র শেষে। 
ঘসাজও যার হাঁস মুখ খানি, 
মুছায় মনের সব্বগ্রান 
কে সেই চির সহহ্দর ? 


২০ 


লিপিকা 


পহুষোছন; আভলাষ লাখব লিপিকা, 
জুদয় উজা রিয়া প্রেম ভাষা । 
নীরবে নিশশথে বাঁসয়া আঁধারে, 
ভাবতোছ তাই কত কথা অন্তর মাঝারে 


আঁধারে করপে ওগো কাটাব এ জীবন, 
না কাঁরলে সংধাময় প্রেম-সুধা বিতরণ । 
গ্রেম সুধা আশে প্রাণ-প্রয়াদতোছ লাপকা, 
[বিতরিয়া ধন্য কর সধার কাণকা। 


হতে পারে ভাষা মোর নীরস নুর, 
ভুলো না হে তুমি কিন্তু দিতে সুমধুর । 
ভাবহন, ভাষাহীন প্রাণের বেদনা, 
শান্ত হবো পেলে তব প্রেমের করুণা । 
ভুলো না হে প্রাণনাথ ভুলো না আমারে, 
[নর।শ আঁধারে ফোল এই অভাগলীবে । 


সুদুর গগনে তুমি আমও সদরে, 

প্রেমের বাঙণ তব আছে হাদজহড়ে। 
দিবা নাশ অশ্রুলোরে পহাজ সে মুরতি, 

হাদয়ের হাহাকারে কার গো আরাতি। 
তুঁম্ও কি দয়াময় ভাব মোর কথা, 

বরহে সুঙরে তব পাওাক গো ব্যথা । 
বৈশাখ, জৈঃষ্ঠ, আষাঢ়ের শেষে, 

শ্রাথণর কাল মেঘ ভাসলে আকাশে; 

ভাসে ক আমার কখা তব মনাকাশে 2 


না, না সখা চ।বে কেন? কি বাপ্রয়োজন ? 
অযোগ্য অরূপ আম আতি অভাজন, 


৯) 


জান নাক স:কর্ম ফলে দেখেছি তোমারে, 
পলকে, আলোকে তব ঠিকানা মালত হৃদয়ে, 
সুখী আমি ধন্য আমি ভাব মনে মনে। 


ব্যাথত ব্যাকুল চত্ত তব পত্র আশে, 
লাথতেছি সত্য কথা [বিরহ ববশে। 
যাঁদ তুমি শান্তি বাঁর' নাহি দাও তবে, 
দগ্ধ এ পরাণ মোর কোথা শান্তি চিতে ? 
মরহভাযাম সমান শহুস্ক এ পরাণ আমার । 


আরও শ.ুদ্ক হবে পত্র না পেলে তোমার, 

তাই বাল প্রাণ-প্রযন-ভুলো না অভাজনে । 
শক মুখে-শুন্য বুকে রেখোঁছি তোমারে, 

সমাজের শত জালা সয়োছি যতনে । 
আসছে পাঁণমা নাশ আসছে ঝুলন, 

নেমে এস প্রাণনাথ লাগ মোর মিলন। 
তাঁফত চাতক তৃষ্ণা জানে নাসে হায়, 

আঁমও হে সংধাময় তোমার পিয়াসে, 
বিষম [বরহোচ্ছদ্বাসে যই ভেসে ভেসে। 


সত্য, শান্ত, সৌন্দযে'র অবতার তুম হে জ্যোতময়, 
তৃঁফত চাতক দেখি হও কেন হে নিদয় ? 
জ[নো না! এ ভগ্ন প্রাণে কত ব্যথা বাজে, 
বাঁলতে সকল কথা মরে যাই লাজে। 
এক, দুই, তিন কার গাঁনতেছি দিন, 
আসবে কখন সেই মিলন সংদন ? 
ফাল্গুনের শেষে কিংবা চৈত্রের নিশাতে, 
দয়া কার লও প্রিয় যাঁদ তব বক্ষে । 
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতি নাঁচবে এ চিত্ত, 
বেশঈ ভাষা থাক আর লাগে নাকো ভাল; 
ভুলো না পাঠাতে কিন্তু জ্যোতির্ময় আলো। 


স্‌, 


গুহা 


ববর পশু পেল গুহার সম্থধান, 
গুহা থেকে এল মন, 
উপাণীজলে উপবন, 
তারপর তপোবন ॥ 
মনে মনে বন্ধন, 
সমাজের প্রাঙ্গণ, 
ভাই ভাই মন প্রাণ, 
পর তরে প্রাণদান। 


দেশ ছেড়ে গেল পরবাস, 
সমাজের প্রাম্তরণ করে গেলবাসনস : 
খদয়ে গেল মানব মনের ফসাশ। 


নাই নাত নাই মন, 
মানহযে এল সেই পশুর আহবান, 
মুখোসই মানব মনের বন্ধন, 
ঢেকে গেল সমাজের প্রাঙ্গন । 


এ, ওরে ভয় পায়, 
[বিপ্লব হয় হয়, 
গুহা বাব তাই চায়! 


স২৩ 


বসম্ত 


কাঁচ কচ ভরা শাখণ, 


ফুলে ফলে মেলালো আঁন। 
পরাগ রেণহ জন্ম নল, 
রাঙক্গন ফলের মাঝে । 
নতুন করে ফুটানো কুড়ি, 
রক রাকা সাজে । 
বসন্তের এই নবগন পাতা, 
সিনক্ধ হাওয়ায় ভরা । 
নতুন কুড়ি দল মেলিল, 
ফুটবে কবে তারা ? 


৪ 


অচেনা বনে 


অচেনা বনে, 
আপন মনে; 
চলোছনু পথে একা । 
পথের মাঝে, 
মোহন সাজে ; 
হল তব সনে দেখা । 
কোমল কান্তি, 
বদনে শান্ত; 
নয়নে লজ্জা, 
বিপুল, স্জ্জা ; 
1তলক রাঁঙ্গছো ভালে । 
সুগোল আস্য, 
সলাজ হাস; 
দেখিলে পরাণ ভূলে । 
উন্নত নাশ, 
নয়ন ভাষা; 
1তকরে পারছে রূপ । 
কেশের শোভা, 
পরান লোভা ) 
আহা দিবা অপরূপ । 
চল আত, 
সুরল মাত; 
[বিষম কটাক্ষ হেনে। 
অচেনা বনে, 
শঙ্কিত মনে; 
চালয়াছো ধীর পায়। 


২৫ 
অঞ্কুর__-২ 


কুসুম গন্ধে, 
মধুর ছন্দে ; 


কার বানী মজ্জে মনে? 
বনণার তানে, 


লালত গানে ; 


হয় নাক উচাটন ? 
দেখোছি যেই, 


ভুলেছি সেই 3 
হে মোর বিজন রাজ। 
কহ গো কথা, 
জহ্রাক বাথা ; 


শুনাও আশার বাণ) । 
প্রেমের তরে, 


সদাই ঘুরে ; 


এসোছ তোমার কাছে । 
তুমিও মোরে, 


প্রেমের জোরে, 


বাঁধতে ভুল না পিছে । 
জশবন তর, 


বোঝায় ভার ; 
ব্যথ" প্রেমের ভারে । 


২৬ 


এলে গে৷ বন্ধু 


তুমি এলে গো বন্ধু, 
এলে গো মোর প্রাণে ; 
তোমারে পাাঁজিব আম স্রমধৃর গানে । 
শোঁভিব মুকুট করে মাথার "পরে, 
রাখব হৃদয়ে ওগো যতন ভরে। 


মানসে ভাঁসবে তব লাজহক নয়ন, 
বাতাসে বাজবে তব চরণ যহগল। 
আকাশে হাসবে তব মধুর হাঁস, 
সাগরে ধধাঁনবে তব মধুর ধৰাঁন। 
তোমারে সখারপে দেখোঁছি আম, 
বারে বারে ফিরাবো তারে কেমনে- 
পুলাকত প্রাণে? 


চিনেছি তোমারে বন্ধু, 

1চনেছি তোমারে । 
এস বন্ধু এস মোর গানে, 

শতধা হ"য়ে শতর্‌পে জাগাও মোরে প্রাণে । 
তোমার বাঁশরীর স্থুর বাজুক বাজ্‌ক নব নব গ্রানে, 

এস বন্ধ এস মোর প্লাকিত প্রাণে । 


*২৭ 


শরৎ-স্মরণে 


দুর, দুর, 
গুর গর 
মেঘ ডাকে আকাশে । 
তর তর, 
কর কর; 
গান গায় বাতাসে । 


চল, চল, 
ছল, ছল, 
জল নেমে আসল । 
ঝুপ: ঝাপ, 
দুপ: দাপং 
ধরাতল ভাসল । 
[িক- চিক, 
1ঝক: মিক 
চারাঁদক শিশিরে । 
টিপ টিপ, 
টুপ টাপঃ 
বারিধারা বাইরে। 


স্বর্গরথ, 
পেয়ে পথ ; 
নেমে এল ভুতলে। 
আগমণ 
বাণশ শুনি ; 
প্রাণ আজ উছলে। 


হ৮ 


অহরহ, 
তব বিরহ ; 
জাগতেছে পরাণে। 
প্রণ নাথ, 
দন নাথ; 
ভূলি তোমা কেমনে । 
তাঁম হায়, 
এ-সময়; 
রাঁহয়াছ স্ুদুরে । 


ভাবনায়, 
মার হায়; 
প্রাণ তাই ফ£করে। 


স্মাত লোর, 
বহে মোর; 
দিবা নাশ নয়নে । 


তব কথা, 
ভাব সদা, 
জীবনে ও মরণে। 
মার পড়ে, 
এত দুরে; 
[বরহের আগুনে । 
ত:াীমিও ক, 
ভাব সখা ; 


মম কথা, 
তব হাদ মাঝারে ? 


২৯ 


শরতের আলোকে, 
শোভা দেখে ; 
থেকে থেকে, 
প্রাণ নাচে পলকে । 
মৃদু হাঁসি, 
ভালবাস £ 
তব রক্ত অধরে। 


পাগালন?, 
সোৌদামিনগ ; 
খেলে যেন ভাদরে ॥ 


সুধা লোভি, 
কবে আম 
ধন্য হবো ভূতলে? 


কালো চোখে, 
আঁকে বাঁকে; 
দেখ যবে আমারে। 
ভ্রম হয়, 
মনে লয় ; 
বুঝ ডাক মোরে সাদরে । 


চোখে হেসে, 
যায়ভেসে; 
বিজলশর ঝবরণা। 
চেয়ে দোঁখ, 
দয়ে ফাঁক ; 
টানো তব জানালা । 


৩৩ 


জল ভরা, 
আখ জোড়া; 
কথা কয় নীরবে। 
যেতে যেতে, 
ফাঁর পথে ; 
ভাব মনে; 
কতাঁদানে, 
দেখা পাবো হাদ বজলভে। 
আশালতা, 
উজ্জবাতা ; 
কবে হবে পজ্লবে। 


ভাঙ্গা ব্‌কে। 
মনো দুঃখে; 
শরতের পবনে। 
আনমনে, 
কানে কানে; 
কথা কয় গোপনে । 


শুনে কথা, 
বাজে ব্যথা; 
বরাহনশর পরাণে । 


স্মতটকু, 
ধ্‌কু ধৃকু; 
জহলে মোর জীবনে । 


বিজ্ঞানের দক্ষতা 


সাতদন সাতরাত, শৰতে বারিপাত ; 
ঝারছে আবরত কখনও িপংটাপ- 
কখনও ঝপ-ঝপ: ; 
চাঁরাঁদক অন্ধকার, 
ভয়ে প্রাণী হাহা কার। 
হাঁটু সমান জল, অতাঁব শীতল, 
নাহক কোলাহল নগরী মাঝে 
শুনা বাজারখাঁনি একাই কাঁদিছে আপন মনে। 
কাঁদছে রাঁবশস্য মাথাটি এলায়ে ভূমে, 
অকাল মরণ ভয়ে । 
ভাবিছে বাঁঝ বা কাঁরতে পাব না মানবে সেবা, 
শ.ন্য »1ঠ ঘাট কাঁদছে একাকা, 
আকাশ পানে চাহি ; 
হে দেবতা হে জগতধাত্রা, 
রক্ষ মোদের আলোক দানে । 
শ:নে হাসে আকাশ, নাহ ভয় তোমা সবাতে, 
আছে মোর মমতা, 
হইবো প্রকাশ দেখি আমা চেনে কিনা 
বিজ্ঞানের দক্ষতা, 
আত বৃষ্টি, অনাব্ণ্টি, অকাল বৃঞ্টি রাধতে 
বিজ্ঞানের আছে কি কোন ক্ষমতা ! 


বিড়াল ছানা 


[বিড়াল ছানা, 1বড়াল ছানা, 

কোথায়ও যেতে নেইকো মানা । 
যাচ্ছ তুম আপন নে, 

যেথায় তোমাধ মন টানে। 
তোমার নেইকো বাধা, 

নেইকো ভয়, নেইকো লাজ। 
নেইকো টান কারও সহন, 


তুমিই সুখী স্বাধখন ভাই । 


আমার কিন্ত সঙ্গী চাই, 
কোথায়ও যেতে শাক্ত নাই, 
শত ডোরে বাঁধাছ তাই । 


৩৩ 


চুরি 


মিতা, মিনা, সোনা তিন ভাইবোনে, 
বলল কানে কানে। 

রসগোঞ্লার হাঁড়টা মা রেখেছে কোনখানে। 

থু"জে খুজে দেখতে পেল তাকের উপর হাঁড়ি, 
সকলে মিলে করতে গেল চুর । 
ঝপাং করে পড়ে গেল হাড়, 

তন ভাইবোন মলে করল কাড়াকাঁড় । 


৩৪ 


এক যাযাবর 


আ'ম এক যাযাবর, 
রাশি রাশ পে'জাতুলা মোল, 
ভ্রমছ দেশ-দেশান্তর । 
পহথবশ আমায় করেছে আপন, 
নেইকো আমার ঘর। 
কখনও যাই অমরনাথ, নন্দন কানন, 
পুত্কর গঙ্গাসাগর। 
কখনও পার হয়ে যাই, 
আরব সাগর ; 
ভ্রাম ত*ত সোনার বালহকাপর । 
আবার কখনও যাই ধেয়ে, 
ভারত প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তরে । 
দৃরে- অনেক- দুরের আকাশে, 
নাম না জানা দেশে। 
কখনও ধাই আটলা্টিক ভারত মহাসাগর ছেড়ে, 
দুর্গম [গারপথে | 
জ্রমাছি আম ভুবন জুড়ে আকাশ পরে, 
দেখাছ আম 'বাঁধর খেলা ; 
আমার নয়কো কেহ পর, 
আম এক যাষাবর। 


৩৫ 


চির প্রেমিক 


তুম হে প্রোমক, 
সবার প্রোমক। 
সুধা রস ধারক হে! 
হৃদয় বাসে, 
[নিয়েছ বাস। 
অন্তরতর হে ! 
তুম যে ঢাল প্রেম লুধা, 
মানব হৃদয় মান্দরে । 
রোৌদ্রতপ্ত গাছেরে যেমান বাঁচাও তাঁম 
বার ধারাতে, 
দুঃখ-তপ্ত হৃদয়ে তেমান তুমি 
ঢাল প্রেম আধা হে! 
হে! রোমান, 
হে! চরস্ুন্দর 
তুম যে সবারে বাস ভালো 
তাই তে। তোমারে বাস ভালো, 
চর আনন্দময় হে ! 
এস, এস মোর প্রাণে, 
আমারে ডবাও তব; 
প্রেম রসগানে। 
তুম হে প্রোমক 
সবার প্রোমক, 
প্রেম স্ধা রস ধারক হে। 


৩৩৬ 


রোমাকে 


গোপনে তোমায় বাসবো ভালো, 
জানতে দেবো না; 
কাউকে জানতে দেবো না। 


লহকয়ে তোমায় বলবো কথা, 
ন্তৈে দেবো না; 
কাউকে শুনতে দেবো না। 


আড়াল থেকে দেখবো তোমায়, 
জানতে দেবো না ; 
কাউকে জানতে দেবো না। 


হাসঝো আমি চোখে চোখে, 

বলবো কথা প্রাণে প্রাণে ; 
ঈশারায় ডাকবো তোমায় 

কেউ তা বুঝবে না। 


স্ুধাবো গোপন কথা, 
[বাঁনময়ে প্রাণের বাথা ; 
সোহাগের বিকলতা, 
কেউ তাজানবেনা। 
৬ 
প্রেমেতে মন মজিলে, 
সকলই যাই গো ভুলে; 
ভুল হয় আপন মূলে, 
কিছু মনে থাকে না। 


৩৭ 


ভালবাসার এমনি ধারা, 

হ'তে হয় আপন হারা; 
হতাশায় পরাণ ভরা, 

শুধুই যাতনা । 


জান নাকোন রোমান, 

পড়োছি এই বিপাকে; 
দোঁখ সব আঁধার চোখে, 

তোমার বিহনে । 


জানো কি আমার কথা, 
বহঝো কি আমার বাথা, 

বাজে কি এ নীরবতা, 
তোমারও পরাণে ? 


৩৮ 


মিষ্টির বৃষ্টি 


আমার সব থেকে ভাল লাগে 

খেতে মিষ্টি, 
আম ভাব পড়ে না কেন 

মিথ্টির বৃষ্টি ! 
বুসগোল্লা, পানতুয়া 

দৈ, সন্দেশ, 
আমার তো ওসব কিছু খেতে লাগে বেশ। 
সারাক্ষণ মনের মুখে মিষ্ট খাব, 

রোজ শুধু মিষ্টি খেয়েই স্কুলে যাব। 


অম্ৃতময় ভালোবাসা 


নাঁখল বরান প্রয় চরণে স্মরণ দিও ; 
আমার মন যাঁদ কভু তোমারে ভুলে থাকে- 
তুমি যেন না ভাপিও ! 
তোমারে ভুলে অকুল সাগরে, 
সদাই চল যে হাবনডুবু খেয়ে, 
হাল্স ছাড়া তর সম এ জীবন মম, 
কেবল বোঝার ভার সবই যে অসার। 


নাখল বিশ্বের মাঝে, 

তাঁম যে রয়েছ ছড়ায়ে । 

নানারুপে বাহ? দু'খানি বাড়ায়ে, 
চাঁরদকে চাই তোমারে না পাই বাহরে । 
অন্তর মাঝে নিয়েছ যে ঠাই 'দিবাঁনাশ তাই, 

জঙ্লছি সদাই মরণচিকাময় ধাঁধাতে । 
মানব জনম সফল কেবল সবার সেবাতে, 

এই কথাট শুধু বুঝাতে । 


আমার [মিলন লাগ, ওগো জগৎস্বাম?, 
তহাম আসছ কবে থেকে ? 
তোমার আকাশ, তোমার আলো, 
রাখবে কোথায় তোমায় ঢেকে । 
তোমার চরণ ধান বাজে, 
আমার হৃদয় মাঝে ॥ 


তোমার এই নীরব বাণ, না যায় যেন ঢেকে, 
লোকের কোলাহলে । 

সবার মাঝে আমারে রেখো, 
তোমার ছায়ার তলে । 


০৪০ 


আম হেথায় থাক শুধু, 
গাইতে তোমার গান। 
দিও তোমার জগৎ সভায়, 
এইট.কু মোর সথান। 


হে মোর দেবতা আম ভালোবাসি, 
প্রতি গাছ-পালা আগাছা । 
অতখব "তুচ্ছ, অতীব ক্ষুদ্র, অতীব গন্ধহশীন, 
সে নয় মোর কাছে হীন। 
তারাই দেয় মোরে আনন্দ, দেয় মনে তোমার প্রকাশ, 
আম ভালোবাস আকাশ, বাতাস, 
ভ্ভালোবাসি রৌদ্ুতদ্ত ভিজে মাটির গন্ধ । 
আম ভালোবাস প্রকাঁতর প্রাতাঁট ছন্দ, 
আম ভালোবাস ধৃতরা আকন্দ, 
নাম না জানা জঙ্গলা ফৃল। 
আমি ভালোবাস কাশের গুচ্ছ, 
আতক্ষুদ্র, আতত-হচ্ছ সে নয়কো তোমার ভুল । 
যাদের দেয় নাকো ভালোবাসা কেহ, 
ত্াম যে তাদেরও লহ টান । 
এই তোমার প্রেম, 
ওগো হদয় হরণ । 
এই বাতাসে দেহে করে, 
সুধা বারষণ। 
এই তোমারই প্রেমের বাণ এসেছে, 
আনন্দ বারতে, 
নয়ন ভেসেছে। 
আমার হৃদয় আজ ছংয়েছে, 
তোমার চরণ। 


৪১ 
অঞ্কৃর--৩ 


আরও আঘাত সইবে আমার, 
আঘাতে আঘ।ত কর জাগ-ক প্রাণ। 
তোমার বাঁধন ছাড়ীছ নে গো, 
তোমায় আম চাই, 
সন্দেহে তোমায় আঘাত কার, 
তবু তোমায় চাই । 
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে, 
ফিরব ধেয় সকল কাজে । 
বইব তোমার প্রেমের বাণন, 
ফুল ফুটাব মরা গাহে। 
সবব্জ পাতা ছাডয়ে দেব, 
ডালে, ডালে, ভরা শাখে। 
সূর্য কিরণ ছাঁডয়ে দেব 
সব প্রাণে সব গানে, 
চাইব আম দীনজনের মুখপানে প্রেমের টানে ১ 
গান গাওয়ালে আমায় তাম, 
গান দিয়ে যে তোমায় খখাজ । 
জগৎ জুড়ে উদার স্্ুরে বাঁধ আমায় বাঁধ। 
সবার যেথায় আপন তহাম, 
সেথায় আপন আমারও । 
স্গার প্রাণে যেষায় ৩ম প্রেম ছড়াও, 
সেখানেতেই প্রেম আমারও । 
আমার এই চাওয়ার, 
নাহয়যেন শেষ। 


কবর কাঁবতা তম, লেখকের লেখাঁন, 
বাঁদার বিদা। তুম, দাতার দান। 
জ্ঞানশর জ্ঞান তম, গায়কের সুরধান। 
বুতৃক্ষের ভিক্ষা তম, তৃষণাথার জল। 


৪২ 


ধন্য জীবন মম তোমায় ভালোবেসে, 
জন্মেছি এদেশে । 
তোসার ধুলায় ধূসব হব নব নব বেশে, 
আবেশ বশে। 
যোঁদকে তাকাই দেখতে যে পাই । 
নানার্‌পে রংয়ে তাই। 
তোমার নুপ্‌র বাজছে সদাই, 
আনন্দের ছন্দে, রিমাঝম শব্দে । 
তোমারে যে না চিনছে, 
আপনারে সে ভুলছে ॥ 
ঘুরছে গোলক ধাঁধার, 
ভালোবাসাহশীন মরুতে । 
তাইতো কখনও রুদ্রবেশে মহাকালীর্‌পেতে, 
নাচছ: চৌঁদকে পাগলটীন প্রায় । 


প্রলয়ের ধানতে অশান শাঁনতে, 
আবার দেখি চারদিকের হা হা করে হাসিছ, 
হা হা রবেধাঁর নববেশ। 
ধারছ সুজলা সুফলা, 
শস্য শ্যামলা মহারাণ? বেশ। 
তুমি কখনও মহাকাল, 
কখনও কল্যাণশ । 
কখনও ধর তহাম নরবেশ, কখনও নারী । 
যে তোমায় যেমন চায় তেমনই তার । 
তদাম যে ম্মেহময়ী, 
অমহতময়ী ভালোবাসা । 


৪৩ 


রাজা -প্রজা 


রাজা মশাই তহজ্লে হাই, 


প্রজার দলে ঘুমায় সবাই । 
ধুম পাক বানাই পাক, 


উঠবে সবার নাকের ডাক ॥ 


রাজা মশাই হাসবে যেই, 


প্রজার দলে হাসবে সেই। 
হাসতে গিয়ে কাশলে পরে, 


রাজা মশাই উঠবে তেড়ে । 
হাঁসি পাক বা নাই বা পাক, 


মহখের হ।স লেগেই থাক । 
প্রজার পেটে খিদে বোঝাই, 


আহার করেন রাজা মশাই । 


৪৪8 


সহজ 


সহজ কথা সহজ করে, 


বলতে পারে কেই বা কবে £ 
সহজ গানে সহজ সুরে, 

গ।ইতে পারে কেই বাভবে? 
আপন মনের গোলক ধাঁধায়, 


পথ খুজে সে আপান বেড়ায় । 
অন্ধকারে আপন মনে, 


সিক্ত চোখে সঙ্গোগনে 
মুক্ত পথে মুক্তি খুজে, 

আপনা সাথে আপান যুকঝে। 
ফিরাছ আম, ফরছ তম, 


ফিরছে সদাই ি*বভাম । 
পাাথবদটা ঘহরছে যেথায়, 


সোজা পথের জাঁটল ধাঁধায় । 


,8€ 


জান! অজান। 


বাঘের মাসী বেড়াল সেটা 

জানা আছে সবার; 
নেইকো জানা বাঘের বাড়ন, 

বেড়াল গেছে ক'বার। 
এ সব খবর জানতে গেলে, 

থ্ব প্রয়োজন ঘটার) 
ভার সাথে চাই মনে জোর আর, 

শৃক্ত বুকের পাটার । 


৪5৬ 


শ্বশুরবাড়ী 


খুকু যাবে *বশুর বাড়ান 

সঙ্গে যাবেকে £ 
সঙ্গে যাবে টাকার থাঁল 

ওজন করে দে। 


এক পালায় বসবে খংকু, 
আর এক পাঞজ্লায় কে ? 
আর এক পাঞ্লায় বসাও টাক।গুলি। 
আগের পাল্লায় বলবে টাকা, 
[পিছন পাঞ্লায় খুকু । 
টাকার ওজন পড়বে ঝৃকে দ্বিগুণ হয়ে খুকু, 
*বশুর বাড়ী যাচ্ছে খুকু, 
আগে যাচ্ছে টাকা । 
শাশুড়ী বলে টাকাগহীল 


ওজন করে দেখা । 


6৭ 


বিলাপ 


পালিয়ে গেছে সাধের পাখন, 

খাঁচার বাঁধন 1ছশ্ড়ে। 
থাঁচাঁট তাই শুন্য আজ, 

আঁধার বিরাজ করে। 
কোনাদকে যে গেছে পাখন, 

1ঠক, 1ঠকানা নাই । 
মুক্ত আকাশ বল মোরে, 

কোথায় পাব তারে ! 


৪৮ 


কর্ণধার 


ওহে চাষী ওহে কর্ণধার, 
তোর খণ শহধাতে পারব না আর। 
রোদ বান্ট জলে, কত ছলে বলে, 
ফলাস শসা এ মানবের তরে । 
মন তোর সাদা, নাই কোন বাধা, 
গান গেয়ে যাস প্রাণ ভরে । 
চাষীই বন্ধু চাষীই ভাই, 
হেন উপকার সমাজে আর নাই। 
চাষীই সেরা এ বশ্বমাঝারে, 
তোর খাশ শুধাতে পারব না আর। 
নাহলে মানুষ বুঝি হাহাকার রবে 
জগৎ জবাড় কাঁরত কোলাহল সবে। 
ছে'ড়া কাপড় পার হাতেতে হুকাট ধার 
যাস গহণীর কাছে, 
হাঁস কথা বলে, আনন্দ উছলে, 
সারাদনের পাছে, 
এইভাবে হায়, দিন কেটে যায় ; 
দুঃখের মাষেও সংখ, 
কত বেচারা, হয় দিশাহারা, 
শুধু তোতেই আনচ্দে ভরা। 
হে বন্ধু এ বিশ্ব কভু কারস: না আধার 
তোর খণ শধাতে পারব না আর। 


৪8৯ 


সমস্থ 


বাবা বলেন খুকূমানি হবে আমার কবি, 

মা বলেন তা হবে না তুই শিক্পী হাব। 
দাদা বলেন খুকু হবে পলিটিক্যাল লাঁডার, 

মামা বলেন করব ওকে বিরাট ব্যারিস্টার | 
কি সমস্যা কাকে খুশগ কার। 
ভাবতে ভাবতে আম যে গো হেসে হেসে মার। 


্থৃতি 


ছোট ভাই, ওগো ছোট ভাই ! 
আজ তুমি নাই। 
নাই তব হাসি কাঁচ মুখখানি, 
নাই ছোট ছোট আধ আধ বল । 
তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া মার, 
আম হতভাগশ । 
অকালে ঝাঁরয়া গেল, 
একটি ফট্ত ফুল; 
মোরা শোকেতে আকহল। 
খশ্াঁজয়া পাই না কৃল। 
ছোট, ছোট-স্ুখ, ছোট, ছোট কথা, 
তাই ?নয়ে কত কথা, কত গাথা । 
কত স্মহাতি, কত ভালোবাসা, 
জীবনের হতাশ বন্তে দহরন্তের নেশা । 
করেছে পাগল এই প্রাণ। 


৫১ 


হঃখ 
যারে তুমি সখ বলে, 

1দয়োছলে বাহথাণনতে তলে । 
সেখানে পেলাম দহঃখ, 

ঢেকে গেল বক । 
শ্যাওলার জলে, 

প্রেম নাই বলে! 
যারে তুমি দহঃখ বলে, 

দিলে বক ভয়ে । 
সেখানে গেলাম ভেসে, 

আঅসশম সুখ সাগরে ; 

অমৃতের জলে । 


৫২ 


শালিক 


ময়না টিয়ে সবাই পোষে, 

পুষাছ আম শালক। 
কারও কথায় কান দেব না, 

আঁমই আমার মালিক । 
আমার মনের ইচ্ছাগুলোই, 

আমার কাছে বড়ো, 
ধখন যেমন হচ্ছে খুশি, 

করাছি তেমন তরো । 
দেখবো তাদের ভাবের প্রকাশ, 

বেখে পাশাপাশি । 
খেলা নিয়ে থাকতে আম, 

দারুণ ভালবাস। 


১৫১, 


মনবেদনা 


পাখী ভার পাখা মেলে, 
আকাশেতে উড়ে চলে । 
আম কেন পার না উড়তে ? 
ভগবান যাঁদ দিতেন দহ'টো ডানা-- 
কত দেশে ভ্রামতাম নেই তার জানা, 
দিতাম না আম কাহাকেও ধরা, 
থাকত না মোর শত বন্ধনের কারা। 


৫৪ 


সন্ধাযা 


সঞ্ধ্যা বেলা সখ গেল অস্তাচলে 
রাখাল ছেলে গরহ লয়ে ফিরেছে ঘরে, 
পাখীরা কজন করে, মাঠের ওপারে যায় উড়ে 
শ্রীমক, বাবু, কালি সবার মন করে আকুি, 
তবারত তারা ফিরতে ঘরে, 
1শশ-রা খেলা শেষে, 
মায়ের কোলের আশে ; 
আনন্দ গদহগদ: চিতে ঘরে ফেরে। 
দুরে কোন কুলবধ্‌ গলায় কাপড় লয়ে, 
প্রণম করে তুণাসতলে, দিয়ে সন্ধ্যারাত । 
হয়ে গদগদ চিতে, কুশল মাগে সবার লাগ; 
সাদা, সাদা ফখলগদাল। 
চাঁদ দেখবার আশে, 
মাটি, মাটি হাসে। 


€৫ 


শিশু 
1শশহুরা তো ছোট নয়, 
ছোট, ছোট ফুল; 


হাসে, কাঁদে কথা কয়, 
ভাবেতে আকুল । 


বহকখানা মধু ঢালা, 
[কিছু দিতে নাই 'দ্বধা, 
বিধাতা সমান দাতা । 
ঝুল ভরা আধ বুলি, 
দেয় সবে মুখ খুলি । 


নেই দহঃখ, নেই জহালা, 

বুকভরা সরলতা । 
শিশুদের দব্যকাঞ্তি, 

স্বগের সমান শাঞন্ি। 

গর করে সব্ব ক্লাষ্ত। 
শিশু সনে খেলা কর, 

আনম্দতে প্রাণ ভর । 


৫৬ 


প্রার্থনা 


হে অন্তরতর হে জ্যোতি“ময়, মম অন্তর কর চর মুজ্দর, 
যুক্ত কর সবার সঙ্গে মুক্ত কর বন্ধন ডোর। 
অসং হইতে মোরে নিয়ে চলো মতে, 
আলোকে লইয়া চলো, আধার হইতে। 
অমতে মিলাও মোরে নাশিয়া মরণ, 
জ্যোতর্ময় দয়া করে দেও হে দরশন! 
অমহত ধারক যেন হতে পার আম, 
উপয-ক্ত কলেবর কর মোরে তুমি । 
রসনা ট:টদক সদা জ্মধুর নামে, 
শ্রবণ করুক কণ” তব গুণগান । 
প্রাতিভাত হও নিত্য মানসে আমার, 
তম মোরে করে লও প্রেম পারাবার। 
জগৎ কল্যাণ কর লহ নমস্কার, 
আমার আমিরে-তোরে দন পুরস্কার । 
আম তব, আম তব, তম গো আমারি, 
বুকে করে রাখ মোরে দিব। বভাবরা । 
প্রাতঃ প্রভাত প্রাত রম্যম:, 
যংকরোম জগৎ নাথ, তদস্তে তব পহজনম:। 
আমাতে প্রাবষ্ট তুম হও ভগবান, 
পৃণণর্‌পে প্রকাশিত হও ভগবান। 
একভত করে লহ প্রয়তম প্রাণ, 
আমার আমর নাথ কর অবসান। 
য কৃত্যম্ণ সং কাঁরষ্যাম, 
ন তং কৃত্যম: ময়া সব'ম, 
তয়৷ ককৃত্যম: ফল ভাগং ত্বমেব ভগ্বণ। 
হে আনন্দ হে পরমানম্দ তোমার চরণে, 
মরণ লওয়াও মোরে কায় বাকামনে। * 
৫৭ 
অস্কুর--৪ 


রবীন্দ্রনাথ 


পারাঁচত হলে তুমি, 
1ব*বকাব নামেতে । 
বদ্বকাব বলতে গেলে, 


বলা হয় তোমাকে । 
এঁশিয়াতে পেলে তহাম, 


সর্ব প্রথম নোবেল পুরস্কার, 
ত-লনা মেলা ভার, 


তব বহহমহখী প্রতিভার ; 
তাই তোমার কথা মনে পড়লেই, 


কার শুধু হা হাকার। 


৫৮” 


বর্ষার বাত 


বষধার রাত, 
শুধু বারপাত । 
নদ: আর নাহবে, 
নাহ কেহ বাহরে । 
আলো জেহলে শয়রে, 
মন ওঠে শিউরে। 
থক মাঁণ বলে__ 
আমাদের কি হবে, 
চাঁদ উঠবে কবে ? 
কাঁবর মন ওঠে, 
ানন্দেতে নেচে । 
কাগজ, কলম হাতে, 
[লিখতে কাব বসে । 
ভালো ফসল হবে, 
বষারাণন বলে, 
কষক তাহ। শোনে । 


৫৯ 


আশা 


আম যাঁদ হতেম ছোট্ট পাখখ, 
থাকত যাঁদ ছোট্ট দুটি নখল পাখা £ 
নানা রেখায় রং এর মেলা ছাঁড়য়ে দিতেম, 
আকাশ ভরে ভরে। 


আমার সাথে উঠতো গেয়ে, 
নল সাগরের ঘত মেয়ে ; 

মন মাতানো প্রাণ জাগানো গানে । 
গানে গানে ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রাণে প্রাণে, 

হইতো কথা স্মান টানে । 
আমারে যে এ নীল আকাশ, 

এঁ নীল সাগরের মেয়ে-_ 
সদাই টানে অসশমে-__ 

পাই নাখশুজে সীমা । 
জান না কোন দেশে পেশছে যাব শেষে, 

সব অসীমে ঠেলে । 


সাহায্য 


যাঁদ কোন দিন, 
1তাঁমরে যাস ঢেকে । 
যাঁদ নাদেয় তোরে, 
কেউ সান্তনা । 
নাইবা দিল, তাতে তোর কিছ; ক্ষাতি না, 
কভু হাব না হতাশ । 
বুক ফুলে দাঁড়াস, 
উদ্ধে দু'হাত বাড়াস। 


€্ে 
ও 


মন 


বনের পাখন থাকে বনে, 
মনের পাখী কোনখানে ? 
কি বা তার রূপ, 
কেই বা তারে চেনে ? 
মনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে) 
পণ্ডিত বাড়শ উঠব 'িয়ে__, 
পণ্ডিত কি তুষতে পারে £ 
সরল ব্যাখ্যা দিয়ে ? 


মন তোর মিনিট লাশে না-_, 
লাগে না সেকেন্ড, 
যাসরে কোথায় চলে, 
আবার আসিস রে কোথা হতে ? 
আমি ভাব তাই; 
মন বাঝ চলে গাড়ণখর আগে আগে, 
আমি বাল যে, 
এই মন হবে বাঁঝ প্রথম রকেট, 
অস্ফ:টভাবে উত্তর আসে 
কেন হব না? 
মোর যে নেই কোন হাত, নেই কোন হাত, 
গাড়ীর মত নেইকো চাকা ; 
আমার তো নেই কোন পাখীর মত পাখা । 
1ঝক:মিক জ্যোতস্নার আলোয় ভরা রাতে, 
জানলা দিয়ে ম.ক্ত গগনে, 
চেয়ে চেয়ে দোঁখ, 
মাঝে মাঝে আনমনা হয় কেন সে। 
আবেশের নেশায় ভরে আসে দুটি আখ । 


৬১ 


[মটামট জোনাকির আলোয় মিশে 
উত্জবল রাব্রটা নিয়েছে এক জ্ঙ্দর রূপ, 
মংদহ মদ বায়ু বহে, 
বৃক্ষ শাখা কোপে ওঠে; 
ধরণ সেজেছে আজ এক অপরুপ ! 
তগ্ত হয় মন দর দংরান্ত থেকে ভেসে আসে, 
রাখালের বাজানো বাঁশির সুর, 
মনে হয় যাই হারয়ে, 
নক্ষত্র ভরা আকাশের কোলে, 
দুরে অনে-ক দূরে। 


প্রত্যুষ 


আ! মার মার তব প্রত্যুষর্প হেরণ, 

[নিশার আধার অতাঁব ভয়ঙ্গরী । 
এঁ আঁসছ তুমি মহাশুন্য আকাশ পথে, 

জগং করিতে আলো, 

মানবে বাসিতে ভালো । 
দূর হতে শান তব নুপরধ্ান, 

[বহঙগের মধুর সঙ্গীতে । 
হায়! আজ আম লোভ, আতি লোভ?, 

নানা বাস্তব জৈব রোমাণ্ের জালে, 
তোমারে পাশেতে ঠেলে, কুপথে চলে । 
নিশার আঁধারে ডুবায়োছ আপনার আপনারে, 
হে! প্রত্যুষ দূর কর দর মোর অন্ধকার ঘোর 

প্রভূত আলোক দানে। 


৬২ 


জিজ্ঞাসা 


এই আকাশ আমারে বেসেছে ভালো, 

আম ক তারে বাল ভালো? 
এই মাটি দিয়েছে আমারে ঠাঁই ; 

আম ক তারে চাই ? 


এই জল আমারে করেছে শীতল, 

আমার মন ক তারে দেখে করে উলমল ? 
এই বৃক্ষলতা আমার মিটায়েছে ক্ষুধা, 

আমি! কি তারে দেই সুধা ? 


এই বাব এনোছল মোর শবাদ্ধি, 
আমি কি হয়েছি শুদ্ধি? 


এই প্রাণ করোছল মোরে মহান, 

আম ক বুঝোছ তার মান? 
এই বাতাস করোছিল মোরে সংবাসত, 

আম ক তারে রেখোছ পাঁবত্র ? 


শাস্তি 


ওরে ভাই শান্ত নাই, 

শাচ্ত নাই । 
সুখ নাই সুখ নাই, 

ওরে ভাই বন নাই মন নাই। 
সত্য নাই প্রাণ নাই, 

শুধু চাই চাই; 
শুধু থাই খাই, 

মানুষে মানুষ খাই । 
প্রদাহ রোমাণ্ডে সদাই হারাই, 

কিছুতেই তোষ নাই ; 
আরও চাই আরও চাই 

জাঁটলতায় আপনা হারাই, 

ওরে ভাই শান্তি নাই, 

শান্ত নাই । 


